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ভূমিকা 
ইসলাম হল মধ্যপন্থার ধর্ম। কোন কিছুতে বাড়াবাড়ি নেই এখানে। 
সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য মানবের সৃষ্টি । ধরাপৃষ্ঠে 
তাদের আগমন এ উদ্দেশ্যেই । কিন্তু এ ইবাদত করতে যেয়ে আমাদের অনেকে এর নির্ধারিত সীমা 
ছাড়িয়ে যাই । ভারসাম্য রাখতে পারি না। নিজের শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখি না। ভুলে যাই 
পরিবার-পরিজন ও অন্যান্য মানুষদের প্রতি আমার দায়িত্ব- কর্তব্য । আমার ইবাদত-বন্দেগী দেখে 
অন্যরা মনে করে এ যদি হয় ইসলাম, তাহলে আমরা অনেক ভাল আছি। আমাদের ভাগ্য ভাল আমাদের 
জীবনে ইসলাম আসেনি । 
এ বিষয়টি কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হচ্ছে। 
আল্লাহ তাআলা বলেন: 
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ত্রা-হা । আমি তোমার উপর কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যে তুমি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে । (সূরা ত্বা- 
হা, আয়াতঃ ১-২) 
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আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং কঠিন চান না । (সুরা আল বাকারা, আয়াত: ১৮৫) 
আয়াত দুটো থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল: 
এক. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন নাযিল করেছেন, ইসলামকে ধর্ম হিসাবে মনোনীত করেছেন তার 
অনুসারীদের থেকে দু:খ কষ্ট দুর করার জন্য । তাদের দুর্ভোগ বা কষ্টে নিপতিত করার জন্য নয়। 
দুই. আল্লাহ রাকুল আলামীন তার ধর্ম পালনকে কঠিন করতে চান না । তিনি সহজ করতে চান । কাজেই 
মানুষের উচিত হবে এমন কোন কাজ ও কথা না বলা যাতে ধর্মকে কঠিন মনে হয়। বা অন্য ধর্মের 
মানুষের কাছে কঠিনভাবে উপস্থাপিত হয়। 
তিন. দ্বিতীয় আয়াতটি যদিও নাযিল হয়েছে সফরে রোজা না রাখার অনুমতি সম্পর্কে তবুও এর শিক্ষা 
সাধারণভাবে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য । আল্লাহ তাআলা বলেন: 
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ধর্মের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি ৷ (সূরা আল-হজ্জ, আয়াত: ৭৮) 
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আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না। (সুরা আল মায়েদা, আয়াত ৬) 
চার. ইসলাম মধ্যপন্থার ধর্ম। কোন ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা যাবে না, তেমনি ছাড়াছাড়িও করা যায় না। 
এটাকে বলা হয়, ইফরাত ও তাফরীত। উভয়টাই পরিত্যাজ্য । আর এ মধ্যপস্থার নির্দেশ প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই । যেমন আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দাদের গুণাবলি উল্লেখ করতে যেয়ে বলেছেন: 
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আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কাপরণ্যও করে না । বরং মাঝামাঝি অবস্থানে 
্ 


থাকে । (সূরা আল ফুরকান, আয়াত: ৬৭) 
এমনিভাবে এ মধ্যপন্থা জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহ ও তার 


রাসূলের পক্ষ থেকে । 
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আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে প্রবেশ 
করলেন তখন একজন মহিলা তাঁর ঘরে বসা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস 
করলেন, মেয়েটি কে? আয়েশা বললেন, অমুক মেয়ে । সে তার নামাজ সম্পর্কে আলোচনা করছে। 
রাসুলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রাখো! তোমরা যা সামর্থ রাখো সেটা তোমাদের 
দায়িত্বে । আল্লাহ তাআলার শপথ! তোমরা ক্লান্ত হলেও আল্লাহ তাআলা ক্লান্ত হন না। আর তার নিকট 
অধিক পছন্দনীয় দ্বীন (ইবাদত-বন্দেগী) ছিল, সম্পাদনকারী যা নিয়মিতভাবে সম্পাদন করে। (বুখারী ও 
মুসলিম) 

এই হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল : 

এক. ইবাদত-বন্দেগী করতে হবে যার যার সামর্থের মধ্যে থেকে৷ আল্লাহ রাকুল আলামীন সামর্থের 
বাহিরে কোন কিছু করার জন্য আদেশ দেন না। 

দুই. মানুষ ইবাদত-বন্দেগী অধিক পরিমাণে করতে করতে অনেক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। জীবনের 
অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম ব্যহত হয়। এ রকম করতে নিষেধ করা হয়েছে। 

ইবাদতের বিনিময় প্রদানে কখনো ক্লান্ত হবেন না। 

চার. এক দিন বা একটি রাত সম্পূর্ণ জাগ্ুত থেকে শত শত রাকাত নামাজ আদায় করার চেয়ে প্রতিদিন, 
প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে অল্প আদায় করা উত্তম । সকল ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে এ কথা 
প্রযোজ্য । 

পাঁচ. যদি ঘরে কোন অপরিচিত নারী বা পুরুষ আসে তবে গৃহকর্তার উচিত হবে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করা: সে কে? কি বলে? কেন এসেছে? ইত্যাদি । এটা পরিবারের প্রতি যত্নবান হওয়ার দায়িত্বের মধ্যে 
পড়ে । কারণ, ঘরে সাধারণত শিশু ও মেয়েরা বেশী থাকে। অপরিচিত কোন লোক এসে তাদের কোন 
বিষয়ে বিভ্রান্ত করতেই পারে। পরিবারের কর্তা যদি এটার খোঁজ খবর রাখেন তাহলে অনেক অনাকাঙ্খিত 
বিষয় এড়িয়ে যাওয়া যায়। আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিসালাতের বিশাল 
দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পরিবারের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পূর্ণভাবে পালন করেছেন। তাই আমরা এ 
হাদীসে দেখলাম, একজন মেয়ে ঘরে আসল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিচয় 
জিজ্ঞেস করলেন। আর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন। 
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আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনজন লোক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের ঘরে আসল । তারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদত- 
বন্দেগী সম্পর্কে জানতে চাইল । যখন তাদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হল, তখন তারা যেন এটাকে 
অপ্রতুল মনে করল । আর বলল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় আর আমরা 
কোথায়? তাঁর আগের পরের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাদের একজন বলল, আমি সম্পূর্ণ 
রাত নামাজ পড়তে থাকব। আরেকজন বলল, আমি সারা জীবন রোজা রাখব । কখনো রোজা ছাড়ব না। 
আরেকজন বলল, আমি মেয়েদের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখব, কখনো বিয়ে করব না। ইতিমধ্যে 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে আসলেন । আর বললেন, তোমরা তো এ রকম 
সে রকম কথা বলেছ । আল্লাহর কসম! তোমাদের চেয়ে আমি আল্লাহকে বেশী ভয় করি। তাঁর সম্পর্কে 
বেশী তাকওয়া (সতর্কতা) অবলম্বন করি। কিন্তু আমি রোজা রাখি আবার রোজা ছেড়ে দেই। আমি 
নামাজ পড়ি আবার নিদ্রা যাই। আর বিয়ে শাদীও করি। যে আমার আদর্শ (সুন্নাত) থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেয় সে আমার দলভুক্ত নয়। (বুখারী ও মুসলিম) 

হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল : 

এক. সাহাবীগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদত-বন্দেগীর ধরণ, পদ্ধতি ও পরিমাণ 
সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিলেন । আমাদেরও জানার জন্য চেষ্টা করা উচিত । তাদের জানার উদ্দেশ্য ছিল 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহর অনুসরণ । 

দুই. ইসলামে কোন ধরনের বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই । খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-ন্দ্রা, বিয়ে-শাদী, পরিবার 
পরিজন ইত্যাদি সবকিছু নিয়েই ইসলামী জীবন। এগুলো বাদ দিয়ে বা এগুলোকে অবজ্ঞা করে যদি কেউ 
শুধু ইবাদত-বন্দেগী করে ইসলাম পালন করতে চায় সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
উম্মতভুক্ত বলে গণ্য হবে না। 

তিন. দুনিয়ার সকল কাজ-কর্ম, অন্যের অধিকার আদায় করার সাথে সাথে সাধ্য সামর্থানুযায়ী ইবাদত- 
বন্দেগী সম্পাদন করার নাম হল মধ্যপস্থা অবলম্বন । এটাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
আদর্শ । তাই দুনিয়াদারী ছেড়ে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হওয়া বা ইবাদত-বন্দেগী বাদ দিয়ে দুনিয়ারীতে 
লিপ্ত হয়ে যাওয়া কখনো মধ্যপন্থা বলে গণ্য হবে না । দু’টোই চরমপন্থা 

চার. নিজেদের প্রতি বাড়াবড়ি করার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, সেগুলো সংশিষ্ট ব্যক্তিদের বোঝাই 


[2] 


বাড়িয়েছে। যেমন দেখুন, আল কুরআনে সূরা বাকারার ৬৭ আয়াত থেকে ৭১ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ্‌ 
তাআলা বনী ইসরাইলের একটি বাড়াবাড়ির বিষয় আলোচনা করেছেন। তাদের বলা হল একটি গাভী 
জবেহ করতে ৷ কিন্তু তারা প্রশ্ন করতে থাকল, গাভীটি কি ধরনের হবে ? তার রং কি রকম হবে? তার 
বয়স কত হবে ইত্যাদি । পরিণামে তাদের এ বাড়াবাড়ির ফলটা তাদেরই ভোগ করতে হল কঠিন ভাবে। 


হাদীস - ৩. 


UN Ge SALE A: Jb lc fe dil LS Al of ac al SS 2 pl SY 
OS 


ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

অযথা কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি এ কথাটি তিন বার বলেছেন । (মুসলিম) 

হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল : 

এক. ইবাদত-বন্দেগীতে কঠোরতা অবলম্বন, এমনিভাবে ইসলামী বিধি-বিধানের মধ্যে নিজেদের খেয়াল- 

খুশীমত কঠোরতা ও চরমপন্থার প্রবর্তন হল ধ্বংসের কারণ । যারা এগুলোতে লিপ্ত হবে তারা নিজেদের 
ংস ডেকে আনবে । 

দুই. এ বিষয়টি এতটা ঘৃণিত যে, এতে যারা লিপ্ত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের 

বিরুদ্ধে বদদুআ করেছেন। 

তিন. এ জন্য সকল ইসলামী বিধি বিধানের ব্যাখ্যা ও ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে কুরআন ও সহীহ 

হাদীসের অনুসরণ করা উচিত । যুক্তি-কিয়াস ও কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী তাকলীদ বর্জন করা দরকার। 

কারণ এগুলো মানুষকে কখনো কঠোরতা আবার কখনো সীমাহীন উদারতার দিকে ধাবিত করে। 

চার. ইসলামে মধ্যমপন্থার মানদন্ড হল, আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস । 

পাঁচ. এ হাদীসটির প্রেক্ষাপট হল, সাহাবীদের একটি দল রমজান মাসে সফর অবস্থায় অত্যন্ত কষ্ট করে 

সিয়াম পালন করে যাচ্ছিল। অথচ আল্লাহ তাদের রোজা না রাখারও অনুমতি দিয়েছিলেন। তাদের 

সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বর্ণিত উক্তিটি করেন। 

বিষয়টি অন্য হাদীসে এভাবে এসেছে: 
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রমজান মাসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা অভিযানে বের হলেন। তিনি রোজা অবস্থায় 
কারা আল গামীমে পৌঁছলেন। তার সাথের সাহাবীগণও রোজা রেখেছিল। তিনি একটি পানির পাত্র এনে 


এ 


তা উঁচু করে ধরলেন - যাতে লোকেরা দেখতে পায় - অত:পর তা থেকে পান করে রোজা ভেঙ্গে 
ফেললেন । এরপর তাকে বলা হল, এখনো অনেকে রোজা রেখে দিয়েছে। তিনি বললেন: তারাই অবাধ্য । 
তারাই অবাধ্য । (বর্ণনায় : মুসলিম) 

এ হাদীসে আমরা দেখলাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি 
দেয়ার পরও যারা রোজা ধরে রেখেছিল, তাদের তিনি অবাধ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু কেন? 
তারা তো ভাল কাজই করেছিল। রোজা রাখার জন্য কষ্ট করে যাচ্ছিল। কারণ, এটা ছিল একটি 
কঠোরতা । একটি বাড়াবাড়ি । এটা কখনো মধ্যপন্থা ছিল না। 

হাদীস - 8. 
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আৰু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 
অবশ্যই আল্লাহর দীন (ধর্ম) সহজ । যে ব্যক্তি এ দীনকে কঠিন করেছে তার উপর তা (কঠোরতা) চেপে 
বসেছে। অতএব তোমরা সোজা পথে চল । মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। সুসংবাদ গ্রহণ কর। আর সকাল, 
সন্ধ্যায় শেষ রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা কর । (বুখারী) 
বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় আছে, তোমরা সহজ পথে চল । মধ্যপস্থা অবলম্বন কর । সকাল, সন্ধ্যায় ও 
রাতের শেষাংশে ইবাদত কর। আর মধ্যপন্থা! মধ্যপন্থা!! তাহলে উদ্দেশ্যে পৌছতে পারবে। 

হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল : 

এক. আল্লাহ তাআলার মনোনীত ধর্ম ইসলাম পালন করা সহজ । কিন্তু যারা এটাকে কঠিন করতে চায় 
এটা তাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। এর একটি উদাহরণ আমরা ১৫০ নং হাদীসে দেখতে পাই । যেখানে 
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস প্রতিদিন রোজা রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মাসে মাত্র তিন দিন রোজা রাখার পরামর্শ দিলেন। তিনি আরো বেশী করার 
আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ফলে সেটা তার উপর আরোপিত হয়ে গেল। পরবর্তী জীবনে এটা তার 
অনুতাপের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। 

দুই. কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ যেটাকে যেভাবে পালন করতে বলেছে সেটা সেভাবে আদায় করার নাম হল 
মধ্যম পন্থা । যাকে ফরজ বলেছে সেটা ফরজ । যাকে মুস্তাহাব বলেছে সেটা মুস্তাহাব । যার সম্পর্কে 
কোন নির্দেশ আসেনি সেটা না ফরজ হবে, না মুস্তাহাব । ইসলাম যে ছাড় বা সুবিধা দিয়েছে সেটা গ্রহণ 
করা কর্তব্য । এটাই হল সহজ-সরল ও মধ্যমপন্থা। এ পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এই 
হাদীসে । 

তিন. মধ্যমপন্থা অবলম্বন ও তার গুরুত্ব বুঝাবার জন্য বার বার নির্দেশ দিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম । এ মধ্যমপন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে মুসলমানগণ তাদের কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছতে 
পারবে। 


হাদীস - ৫. 
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আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার 
মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, একটি রশি দুটো খুটির মাঝ খানে বাধা আছে। তিনি বললেন: এ 
রশিটা কিসের জন্য? সাহাবীগণ বললেন, এটা যয়নবের রশি। তিনি যখন নামাজ পড়তে পড়তে ক্লান্ত 
হয়ে পড়েন তখন এ রশিতে ঝুলে থাকেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এটা 
খুলে ফেল । তোমাদের প্রত্যেকের উচিত উদ্যমসহকারে নামাজ পড়া । আর যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন 
ঘুমিয়ে পড়বে । (বুখারী ও মুসলিম) 

হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল : 

এক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন ও 
কঠোরতা পরিহার করতে বললেন মধ্যমপন্থা অবলম্বন না করে নিজের প্রতি কঠোরতা আরোপ করার 
একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে এ হাদীসে ৷ উম্মুল মুমিনীন যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের নিদ্রাভাব দূর করার 
জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। যাতে তিনি বেশী করে নামাজ আদায়ে সক্ষম হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কাজকে অনুমোদন দিলেন না । যখন কারো নিদ্রা আসে তখন নিদ্রা যাওয়াটা 
হল তার কর্তব্য । নফল নামাজের জন্য নিজেকে এতটা কষ্ট দেয়া ঠিক নয়। 

দুই. আমরা অনেককে দেখি নামাজের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে যান তারপরও নামাজ অব্যাহত রাখেন । এরূপ 
করাটা ঠিক নয়। ঘুমের ঘোরে নামাজ, প্রার্থনা বা ইবাদত-বন্দেগী করতে নিষেধ করা হয়েছে। পরবর্তী 
হাদীসটি তার একটি দৃষ্টান্ত ৷ 

তিন. মেয়েদের মসজিদে গমনাগমন ও অবস্থান করার অনুমোদন প্রমাণ করে এ হাদীস । 


হাদীস - ৬. 
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আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের 
কারোর নামাজ পড়ার সময় তন্দ্রা আসলে ঘুমিয়ে পড়া উচিত যতক্ষণ না তন্দ্রাভাব দুর হয়ে যায় । 
কেননা তন্দ্রা অবস্থায় নামাজ পড়তে থাকলে সে হয়ত ইনস্তেগফার করতে যেয়ে নিজেকে গালি দিয়ে 
বসবে । (বুখারী ও মুসলিম) 


হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল : 

এক. চোখে তন্দ্রা নিয়ে নামাজ পড়া ঠিক নয় । 

দুই. শরীর ও চোখের অধিকার হল নিদ্রা যাওয়া। এ অধিকার হরণ করা উচিত নয়। শরীরের চাহিদা 
পূরণে যত্নবান হওয়া উচিত । 

তিন. চোখে ঘুম নিয়ে নামাজ পড়লে মুখ থেকে এমন কথা বের হয়ে যেতে পারে যা নামাজের জন্য 
ক্ষতিকর । 

চার. ইবাদত-বন্দেগীতে নিজের উপর কঠোরতা চাপিয়ে নেয়া উচিত নয়। বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করা 
উচিত । 


হাদীস - ৭. 
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ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামাজ আদায় করতাম । তার নামাজ ছিল মধ্যম ধরনের আর খুতবাও ছিল মধ্যম 


ধরনের । (মুসলিম) 

হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল : 

এক. নামাজ ও খুতবা দীর্ঘ করা উচিত নয়। এ ক্ষেত্রেও মধ্যমপস্থা অবলম্বন করা উচিত । 
হাদীস - ৮. 
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আবু জুহাইফা ওহাব ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান ও আবু দারদার মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। একদিন 
সালমান আবু দারদার সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলেন । তখন উম্মে দারদা (আবু দারদার স্ত্রী) কে অতি 
সাধারণ পোশাকে দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, তোমার এ অবস্থা কেন? সে বলল, তোমার ভাই 


আবু দারদার দুনিয়ার কোন প্রয়োজন নেই । এরপর আবু দারদা আসলেন তিনি সালমানের জন্য খাবার 
প্রস্তুত করে তাকে বললেন, তুমি খাও, আমি রোজা রেখেছি । সালমান বললেন, তুমি না খেলে আমি খাব 
না। তখন আবু দারদাও খেলেন । অত:পর যখন রাত হল, আবু দারদা নামাজে দাড়াতে গেলে সালমান 
তাকে বললেন, তুমি এখন ঘুমাও । আবু দারদা ঘুমালেন। তারপর তিনি উঠে আবার নামাজ পড়তে 
চাইলেন। এবারও সালমান তাকে বললেন, তুমি ঘুমাও । এরপর যখন রাতের শেষ প্রহর আসল, তখন 
সালমান তাকে বললেন, এখন উঠ । তারপর দুজনেই নামাজ পড়লেন। সালমান তাকে বললেন: নিশ্চয় 
তোমার উপর তোমার রব (আল্লাহ তাআলা)-এর হক (পাওনা) আছে। তোমার উপর তোমার নিজের 
হক আছে । তোমার দায়িত্বে পরিবারের হক আছে। অতএব প্রত্যেক পাওনাদারের হক (অধিকার) আদায় 
কর। এরপর আবু দারদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে সালমানের 
কথাগুলো বললেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সালমান সঠিক কথা বলেছে। 
(বুখারী) 

হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল : 

এক. যে সকল মুসলমান নিজ মাতৃভূমি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলেন তাদেরকে 
পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেক জনকে স্থানীয় একজনের 
সাথে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। এ ধারাবাহিকতায় সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 
আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সম্পর্ক করে দেয়া হয়েছে। নিজেদের দু:খ-দুর্দশা পরস্পরের মধ্যে 
ভাগাভাগি করার এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম । 

দুই. আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি এত মনোযোগী ছিলেন যে, নিজের শরীর- 
স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিজনের প্রতি যথাযথ যত্ন নিতে পারতেন না। তার এ অবস্থাটা ইসলামী আদর্শের 
অনুকুল ছিল না তাই সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এটির সংশোধনের চেষ্টা করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীর আলোকে । এটি হল একে অপরকে হকের দিকে আহবান করার একটি 
ইসলামী চরিত্র । প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্্‌ হল, সে তার ভাইকে ইসলামের আলোকে সংশোধন করার 
আদৰ্শ লালন করবে। 

তিন. সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার অধিকার (পাওনা) , নিজের অধিকার, নিজের স্ত্রী-সন্তানদের 
অধিকারগুলো আদায় করা ইসলামেরই নির্দেশ । 

চার. সকলের পাওনা বা অধিকারগুলো আদায় করে ইবাদত-বন্দেগীর দায়িত্‌ পালন করে জীবনের 
ভারসাম্য রক্ষা করা কর্তব্য । এর নাম হল ধর্মে মধ্যপন্থা অবলম্বন । 

পাঁচ. প্রয়োজনে অপরিচিত বা অনাত্মীয়া নারীর সাথে কথা বলা যায়। এমনিভাবে নারী, ভিন পুরুষের 
সাথে কথা বলতে পারে। 

ছয়. যদি দেখা যায় কোন ব্যক্তির কষ্ট হচ্ছে তাহলে মুস্তাহাব আমল থেকে তাকে বিরত রাখা যায় । 
সাত. শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের ফজিলত প্রমাণিত ৷ সাহাবায়ে কেরামও নিয়মিত তাহাজ্জুদ 
আদায় করতেন। 


হাদীস - ৯. 
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আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দেয়া হল যে, আমি বলেছি, আল্লাহর কসম! আমি যতদিন জীবিত থাকব 
ততদিন লাগাতার দিনে রোজা রাখব আর রাতে নামাজ পড়ব । তিনি শুনে বললেন: তুমি নাকি এ রকম 
কথা বলেছ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! -আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক- আমি এ 
রকম কথা বলেছি। তিনি বললেন: ‘তুমি এরূপ করতে সমর্থ হবে না। কাজেই রোজা রাখবে আবার 
রোজা ত্যাগ করবে। তেমনি নিদ্রা যাবে আবার রাত জেগে নামাজ পড়বে । আর প্রত্যেক মাসে তিন দিন 
রোজা রাখ। কারণ নেক আমলে দশ গুণ সওয়াব পাওয়া যায় । আর এ রকম রোজা রাখলে তা সারা 
বছর রোজা রাখা বলে গণ্য হবে !' 

আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী সামর্থ রাখি । তিনি বললেন: ‘তাহলে একদিন রোজা রাখবে আর 
দুদিন রোজা ছেড়ে দেবে।’ আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী করার সামর্থ রাখি । তিনি বললেন: 
‘তাহলে একদিন রোজা রাখবে আর একদিন রোজা ছেড়ে দেবে।’ আর এটা হচ্ছে দাউদ আলাইহিস 
সালামের রোজা । এটা হল ভারসাম্যপূর্ণ রোজা । 

অন্য বর্ননায় আছে: আর এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ রোজা । অতপর আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী সামর্থ 
রাখি ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘এ পদ্ধতির চেয়ে আর কোন শ্রেষ্ঠ রোজা 
নাই ৷’ 

হায়! আমি যদি সেদিন তিন দিনের রোজার বিষয়টি গ্রহণ করে নিতাম ৷ যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, তাহলে তা আমার পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদের চেয়ে বেশী প্রিয় হত । 
আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন: ‘আমাকে কি এ 
খবর দেয়া হয়নি যে, তুমি প্রতিদিন রোজা রাখ আর রাতভর নামাজ পড়?’ আমি উত্তর দিলাম, অবশ্যই 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, এমনটি করবে না। রোজা রাখবে আবার রোজা ছেড়ে দেবে। ঘুমাবে 
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আবার ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়বে। কারণ তোমার উপর তোমার শরীরের হক (পাওনা) আছে। 
তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে। তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে। তোমার উপর 
তোমার সাক্ষাতপ্রার্থীদের হক আছে । প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা তোমার জন্য যথেষ্ট । কারণ 
প্রতিটি নেক আমলের বিনিময়ে দশগুণ সওয়াব পাবে। আর এটা সারা বছর রোজা রাখার সমতুল্য হবে। 
আমি নিজের উপর কঠোরতা আরোপ করলাম । ফলে আমার উপর কঠোরতা চেপে বসল । আমি বললাম, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নিজের মধ্যে শক্তি-সামর্থ অনুভব করছি। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর নবী 
দাউদের মত রোজা রাখ । এর বেশী করতে যেওনা । 

আব্ুুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বৃদ্ধ হওয়ার পর বলতেন , হায়! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে 
ছাড় দিয়েছিলেন, আমি যদি তা গ্রহণ করতাম! 

আরেকটি বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘আমাকে কি খবর দেয়া হয়নি 
যে তুমি সারা বছর রোজা রাখ আর সারা রাত কুরআন পাঠ কর?’ আমি বললাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমি এর মাধ্যমে শুধু সওয়াবের আশা করি। তিনি বললেন: ‘তাহলে তুমি আল্লাহর নবী দাউদ 
আলাইহিস সালামের রোজা রাখবে। কারণ তিনি ছিলেন, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ইবাদতকারী । 
আর প্রতি মাসে একবার কুরআন পাঠ (খতম) করবে। এর বেশী করবে না।’ এভাবে আমি নিজেই 
নিজের উপর কঠোরতা আরোপ করতে চেয়েছি । আর আমার উপর তা চেপে বসেছে। আর নবী কারীম 
সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: ‘তুমি জান না, সম্ভবত তোমার বয়স দীর্ঘ হবে ৷’ 

আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, নবী কারীম সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন আমি 
এখন সেখানে পৌঁছে গেছি। আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেলাম। তখন আমার মনে হল, যদি আমি নবী কারীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেয়া সুবিধা গহণ করতাম । 

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, ‘তোমার কাছে তোমার সন্তানের পাওনা আছে ।' 

আরেকটি বর্ণনায় আছে, যে প্রতিদিন রোজা রাখে সে যেন কোন রোজা রাখল না। তিনি এ কথাটি তিন 
বার বলেছেন। 

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় রোজা হচ্ছে দাউদ আলাইহিস সালামের রোজা । 
আর পছন্দের নামাজ হচ্ছে দাউদ আলাইহিস সালামের নামাজ তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন এবং রাতের 
এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতেন আবার এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন । তিনি একদিন রোজা রাখতেন আর 
একদিন রোজা ছেড়ে দিতেন। শত্রুর মোকাবেলায় পিছু হটতেন না। 

আরেকটি বর্ণনায় আছে, আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমার পিতা একটি সম্ত্রান্ত পরিবারের মেয়ের 
সাথে আমার বিয়ে দেন। আর তিনি (আমার পিতা) পুত্রবধুকে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। 
আমার স্ত্রী তার জবাবে বলত, সে খুব ভাল লোক। আমার আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত সে আমার 
সাথে বিছানায় শয়ন করেনি আর পর্দাও খোলেনি। আমার এ অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে আমার পিতা 
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন । তিনি বললেন, ‘তাকে আমার 
কাছে পাঠিয়ে দাও’ এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসলাম । তিনি 
বললেন: ‘তুমি কিভাবে রোজা রাখ? আমি বললাম, প্রতিদিন। তিনি বললেন: ‘কুরআন কিভাবে খতম 
কর? আমি বললাম, প্রতি রাতে। এরপর তিনি পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। 
আর তিনি যা পড়তেন তার এক সপ্তামাংশ পরিবারের কাউকে দিনে শুনিয়ে দিতেন । যাতে রাতে তার 
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বোঝা হালকা হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু যখন দেহে শক্তি সঞ্চয় করার ইচ্ছা করতেন তখন 
কয়েকটি দিন হিসাব করে রোজা ছেড়ে দিতেন। এবং পরে সে দিনগুলোর রোজা কাজা করে নিতেন। 
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছ থেকে আসার পর তার সাথে ওয়াদাকৃত কোন কিছুকে 
ত্যাগ করা তিনি অপছন্দ করতেন। 

উপরোক্ত প্রতিটি বর্ণনা সহীহ । অধিকাংশ বর্ণনা বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। আর অল্প কিছু বর্ণনা 
বুখারী ও মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। 

হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল : 

এক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এ দীনকে কঠিন করেছে তার উপর 
তা (কঠোরতা) চেপে বসেছে। আমরা এ হাদীসে এর বাস্তব উদাহরণ দেখতে পাই । প্রখ্যাত সাহাবী 
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবনের প্রতিটি দিন রোজা রাখতে চাইলেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাকে মাসে তিনদিন রোজা রাখতে পরামর্শ দিলেন। 
তিনি আরো বেশী করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ফলে আরো বেশী তার উপর অরোপিত হল। শেষ 
জীবনে এটা তার কষ্টের কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল। 

দুই, মাসে তিন দিন রোজা রাখা সুন্নাত । এ রোজা চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রাখতে হয়। 
এগুলোকে আইয়ামে বীজের রোজা বলে। এই তিন দিন রোজা রাখলে দশগুণ হয়ে ত্রিশ দিন রোজা 
রাখার সওয়াব হবে। 

তিন. দাউদ আলাইহিস সালামের রোজা সম্পর্কে জানা গেল। তিনি একদিন রোজা রাখতেন আর 
একদিন রোজা ছাড়তেন। যারা বেশী নফল রোজা রাখতে চায় এ পদ্ধতিতে রোজা রাখাই তাদের জন্য 
উত্তম । 

চার. প্রতিদিন নফল রোজা রাখা ঠিক নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন রোজা 
রাখতে নিষেধ করেছেন। 

পাঁচ. প্রতি রাতে কুরআন খতম করতেন, এ কথার অর্থ হল: তখন তার কাছে কুরআন যতটুকু সংকলিত 
ছিল ততটুক পাঠ করে শেষ করতেন। তখনতো কুরআন নাযিল শেষ হয়নি। তাই সম্পূর্ণ কুরআন খতম 
করার প্রশ্ন আসে না । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসে একবার কুরআন খতম করার 
অনুমতি দিয়েছেন। 

ছয়. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষ বয়সে এসে যে সকল আমল করতে ক্লান্তিবোধ 
করতেন সেগুলো তার জন্য ওয়াজিব ছিল না। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
কাছে এ সকল ইবাদত-বন্দেগী করার ওয়াদা করেছিলেন বলে এগুলো ত্যাগ করতে পারেননি সাহাবায়ে 
কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে কিভাবে অনুসরণ করেছেন 
আর আনুগত্যের নজীর কিভাবে স্থাপন করেছেন, তার বাস্তব একটি উদাহরণ এ হাদীস। 

সাত. ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হয়ে পরিবার-পরিজনের অধিকার আদায় ও তাদের প্রতি দায়িত্-কর্ত্ব্য 
পালনে অবহেলা করার অবকাশ নেই । যদি অবহেলা করা হয় তাহলে ইবাদত বন্দেগীতে মধ্যপন্থা নয়, 
চরমপন্থা গহণ করা হল । 

আট. উম্মতের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মায়া-মমতা কত বেশী ছিল তা 
অনুমান করা যায় এ হাদীস দিয়ে । উম্মতের কষ্ট হবে বলে তিনি বেশী বেশী ইবাদত-বন্দেগী করতে 
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অনুমতি দিতেন না । 
হাদীস - ১০. 


BLE EB Tod do SE od SH Gx 3 ss , Lie 285) Bf 5 -~- 
Labl Gei2 : 05s S50: Ll ¢ ate Lb LS : Js ce adil S30 = HG 
be Sh BS a, HLL TES lS whe EL LSA SE ILI ELS 
HIG Gs SB NING £558 se ds, le 2 Load Jr is tr CE 
Pohl dm BE ss > = 25 Ul LULL 5 fe BI TMG: wc ll 2, os 
1 I Ly ily SE DL Toad yo Jas dhl Jy b Ee SG Cbs lc she 


fh se 


LIE Bic be E55 15% =! a) SE I, 0 UF Ic B= dl J be 
Yast IE 446 DY Load ds JL Gi Slt NSN 21553 


55 « 552 BEL FE LES LEESIUD SM GG SSS THLE S25 
ly Sl BR ici LE 


ওয়াসাল্লাম এর একজন লেখক- থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন আমার 
সাথে সাক্ষাত করে বললেন, হানযালা তুমি কেমন আছ ? আমি বললাম, হানযালা তো মুনাফেক হয়ে 
গেছে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সুবহানাল্লাহ! কি বলছ তুমি? আমি বললাম, যখন আমরা 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে থাকি তখন তিনি জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা 
করে আমাদের উপদেশ দেন। আমরা যেন তখন তা আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাই । কিন্তু যখন 
রাসুলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে বের হয়ে স্ত্রী, সন্তান, ধন-সম্পদে ব্যস্ত হয়ে 
পড়ি, তখন ভুলে যাই অনেক কথা । আবু বকর এ কথা শুনে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার অবস্থাও 
তো এ রকম! এরপর আমি ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
কাছে উপস্থিত হলাম । আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে আবার কী? 

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যখন আপনার কাছে অবস্থান করি তখন আপনি জান্নাত ও 
জাহান্নামের আলোচনা করে আমাদের উপদেশ দেন। তখন আমরা যেন তা চোখের সামনে দেখতে 
পাই । কিন্তু যখন আপনার কাছ থেকে বের হয়ে স্ত্রী, সন্তান, সম্পদের মাঝে ব্যস্তত হয়ে পড়ি তখন 
অনেক কথা ভুলে যাই । অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সেই সত্ত্বার কসম 
যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা আমার কাছে থাকাকালীন যে অবস্থায় থাক, সে রকম যদি সর্বদা থাকতে 
এবং আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত হতে তাহলে ফেরেশ্তাগণ তোমাদের বিছানায়, তোমাদের রাস্তায় তোমাদের 
সাথে মুসাফাহা করত । কিন্তু হানযালা! এক সময় এ রকম, আরেক সময় ও রকম । এ কথাটি তিনি তিন 
বার বললেন ৷ (মুসলিম) 


হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল : 

এক. মানুষের অন্তর পরিবর্তনশীল । রাতে যা সে চিন্তা দিনে সেটাকে অবাস্তব বলে ভাবে। একটি দীনী 
পরিবেশে থাকাকালে মনের অবস্থা এক রকম থাকে আবার বাইরে আসলে দুনিয়ার ঝামেলায় পূর্বের সেই 
অনুভূতি আর থাকে না। সাহাবী হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষ হিসাবে তার এ অবস্থা স্বাভাবিক । 
কিন্তু এ অবস্থাটা তাকে নাড়া দিয়েছে। তিনি মনের এ পরিবর্তনকে মুনাফেকী ভাব বলে মনে করেছেন। 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে অনুভুতি প্রকাশ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চিকিৎসা করেছেন। বলেছেন, চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই । এটাই 


ঈমানদার মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা । 
দুই. নিজেদের সংশোধনের জন্য মনের অনুভূতিগুলো উত্তাদ-শিক্ষাগুরু ও মুরব্বীদের কাছে বর্ণনা করা 
দোষের কিছু নয় । 


তিন. সর্বদা ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকা ইসলামের আদেশ নয়। ইসলামের আদেশ হল, কতক্ষণ 
পার্থিব প্রয়োজনে কাজ করবে আর কতক্ষণ ইবাদত বন্দেগী করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর ভাষায় : কখনো এ রকম আর কখনো ও রকম (সাআতান ওয়া সাআহ) ৷ এটাকে ইবাদত 
বন্দেগীতে মধ্যপস্থা বলা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মধ্যপন্থা অবলম্বন 
করতে বলেছেন। 

চার. সাহাবাদের কাছে পার্থিব উন্নতি-অবনতি থেকে পারলৌকিক ও ধর্মীয় অগ্রগতি ও অবনতির গুরুত্ব 
ছিল বেশী ৷ নিজেদের ঈমানী কোনো সমস্যাকে তারা সবকিছুর চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিতেন। 
হাদীস - ১১. 
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ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একবার খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন দেখতে পেলেন এক ব্যক্তি রোদে দাড়িয়ে আছে। অতপর তিনি তার 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সাহাবীগণ বললেন, এ ব্যক্তি হল আবু ইসরাইল । সে মানত করেছে যে, রোদে 
দাড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়ায় যাবে না, কারো সাথে কথা বলবে না এবং রোজা রাখবে । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে বললেন: তোমরা তাকে নির্দেশ দাও সে যেন কথা বলে, ছায়াতে 
যায়, বসে এবং তার রোজা পূর্ণ করে। (বুখারী) 

হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল : 

এক. যদি কেউ এমন মানত করে যা নিজের জীবন বা ধর্মের জন্য ক্ষতিকর তা আদায় করা যাবে না। 
যেমন আলোচ্য ব্যক্তি রোদে দাড়িয়ে থাকা, ছায়ায় না বসা, কথা না বলার মানত করেছিল । সাথে সাথে 
সে রোজা রাখার মানত করেছিল । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শুধু রোজা রাখতে 
বললেন আর বাকীগুলো পালন করতে নিষেধ করলেন। এমনিভাবে মানত করার মাধ্যমে কোন বৈধ 
বিষয়কে নিজের জন্য অবৈধ করা যায় না। তিমনি অবৈধ কোন কিছুকে বৈধ করা যায় না। যেমন কেউ 


\" 


মানত করল আমি ইলেকশনে জিতে গেলে একটি গানের আসর করব । এ ধরনের মানত পালনযোগ্য 

নয়। 

দুই. যা মানত করা হয় তা যদি সওয়াবের বিষয় হয় তবে তা আদায় করতে হবে। আর যদি অনর্থক 

কোন বিষয় হয় তবে তা আদায় করবে না । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
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যে আল্লাহ হুকুম মান্য করার মানত করেছে সে যেন তা করে। আর যে আল্লাহর নাফরমানীর মানত 

করেছে সে যেন তা না করে। 

তিন. কোন বিষয়ে মানত করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানত করতে 

নিরুৎসাহিত করেছেন। কিন্তু মানত করলে তা পূরণ করতেই হবে। মানত পূরণ করতে আল্লাহ তাআলা 

নির্দেশ দিয়েছেন। 

চার. ইবাদত বন্দেগী, মানতের নামে নিজের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করা উচিত নয়। এটি একটি 

চরমপন্থা। ইসলামের মধ্যপন্থার পরিপন্থী । আবু ইসরাইল যে ছায়ায় না বসা, রোদে দাড়িয়ে থাকা আর 

কথা না বলার যে মানত করেছিল সেটা মধ্যপন্থার বিপরীত ছিল। তাই তা পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়া 

হ্‌ল। 

পাঁচ. খুতবার সময় দাড়িয়ে থাকা উচিত নয়। তাই তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 

দাড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। 

ছয়. খুতবার সময় প্রয়োজনে খতীব কথা বলতে পারেন। কাউকে কোন কিছুর আদেশ বা কোন কাজ 

থেকে নিষেধ করতে পারেন। 


বি:দ্র: - হাদীসগুলো ইমাম নববী রহ. কর্তৃক সংকলিত রিয়াদুস সালেহীন থেকে সংগৃহিত 
সমাপ্ত 


